
মাটি থেকে 
উঠে আসা ঋিষ

অধ্যাপক িশব শঙ্কর ি�েবদীর যা�া





এটি কোনো সাধারণ বিজ্ঞানীর গল্প নয়।

এটি একজন অনুসি�ৎসুর যা�া—এমন একজন, িযিন

�কােনা সীমােক চ�ড়ান্ত বেল �মেন িনেত অ�ীকার

কেরিছেলন এবং তার পিরবেত�  �সটির ঊে�� তাকােত

�বেছ িনেয়িছেলন।

অধ্যাপক শিব শঙ্কর ত্রিবেদী ছিলেন সেই বিরল মনন

 অধিকারী, যাঁরা জ্ঞানকে বইয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন না।

তাঁ র কাছে জ্ঞানার্জন কেবল বইয়ের পাতা বা শ্রেণিকক্ষে

সীমাবদ্ধ ছিল না—বরং তা ছিল প্রকৃ তির গভীর ছন্দের

মাঝেই আবিষ্কার করার মতো এক বিষয়।

তাঁ র জীবনের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল একটি অবিচল প্রশ্ন:

জীবন ও মানবদেহকে বোঝার কি এমন কোনো উপায়

আছে, যা একে দমন না করে, বরং ভেতর থেকে শক্তিশালী

করে তোলে?

গ্রামের সরল মাটি থেকে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের

জ্ঞানচর্চা র অঙ্গন পর্যন্ত তাঁ র এই যাত্রা এক অটল

বিশ্বাসকে প্রতিফলিত করে—যে জীবন এক অন্তর্নিহিত

বিশ্বজনীন শৃঙ্খলা দ্বারা পরিচালিত, যা বোঝার অপেক্ষায়

রয়েছে।

এটি এমন এক মনের গল্প, যা প্রশ্ন করা কখেনা থামায়িন,

সং�ােমর সমেয়ও িনেজর নীিতেত অটল �থেকেছ, এবং

অবেশেষ �া��েক �বাঝার এক নত� ন পেথর জন্ম িদেয়েছ

—যা অগিণত মানুেষর জীবনেক স্পশ�  কেরেছ।



যে মাটি �থেক শুরু 



অধ্যাপক ি�েবদী উত্তরপ্রেদেশর বি�য়া �জলার ি�জানপুর নামক এক �ছাট
গ্রােম এক সাধারণ কৃষক পিরবাের জন্মগ্রহণ কেরন। তঁার �শশেবর িশক্ষা বই
�থেক আেসিন, বরং এেসিছল মাঠ �থেক—�যখােন মাটি, গাছ আর ঋত� রািশ
নীরেব জীবন সম্পেক�  তঁার �বাধেক গেড় ত� েলিছল।

শৈশেব িতিন একবার তঁার বাবােক একটি সহজ প্রশ্ন কেরিছেলন:

“এই মাটিেত এমন কী আেছ যা জীবন সৃষ্টি কের?”

তাঁ র বাবার উত্তরটিও ছিল ঠিক ততটাই সহজ, অথচ গভীর:

“জীবন বাইের �থেক আেস না—এর িবকাশ ঘেট �ভতর �থেক।”

সেই ভাবনাটা তার মেন �গঁেথ �গল।

সময়ের সােথ সােথ, িতিন প্রকৃিতেক আরও িনিবড়ভােব পয�েবক্ষণ করেত শুরু
করেলন। িতিন �দখেলন কীভােব শুকেনা ডালপালা �থেক আবার পাতা গজায়,
এবং কীভােব প্রাণহীন মেন হওয়া বীজগুেলা সঠিক পিরেবেশ সজীব হেয় ওেঠ।

এই নীরব পর্যবেক্ষণগুলো থেকে এক গভীরতর উপলব্ধি জেগে উঠতে শুরু
করল: 
প্রকৃ িত িনরাময় চািপেয় �দয় না—বরং তা িনেজেকই পুনরু�ার কের।

এই উপলব্ধিই তার িচ�ার িভিত্ত হেয় উঠল—�য প্রকৃত িনরাময় বাইের �থেক
চািপেয় �দওয়া হয় না, বরং তা �ভতর �থেকই জাগ্রত হয়।



শ্রেণীকে�র বাইের িশ�া 



তাঁ র িশক্ষাজীবন অবেশেষ তঁােক �বনারস িহ�ু

িবশ্বিবদ�ালেয় িনেয় আেস, �যখােন িবজ্ঞান তঁার

�কৗত� হলেক শািণত কেরিছল এবং সািহত� তঁার

উপলি�েক গভীর কেরিছল।

বিজ্ঞান অধ�য়েনর পাশাপািশ ইংেরিজ সািহেত�র প্রিত তঁার

প্রবল �ঝঁাক গেড় ওেঠ। িমল্টন, �শক্সিপয়র, কীট্স এবং

হািড� র মেতা �লখেকরা তঁার জ্ঞানযা�ার স�ী হেয় ওেঠন।

তাদের মাধ্যমে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ  বিষয় উপলব্ধি

করলেন:

জ্ঞান শুধু গেবষণাগােরই সীমাবদ্ধ নয়।

এটি ভাষায়, সংস্কৃ তিতে এবং মানব অভিজ্ঞতার সূক্ষ্ম

স্তরেও বাস করে।

বিজ্ঞান ও সািহেত�র এই সংিমশ্রণ তঁােক সমস�ার ঊে��

�দখেত এবং পিরবেত�  জীবেনর অন্তিন�িহত প্রি�য়াগুেলার

উপর মেনািনেবশ করার ক্ষমতা �তির কের িদেয়িছল।



যে ঘটনাটি সবিকছ�  বদেল িদেয়িছল



জ্ঞানের জন্য তাঁ র অনুসন্ধান অবিচলিতভাবেই এগিয়ে

চলছিল—১৯৬৫ সাল পর্যন্ত।

একটি আকস্মিক ব্যক্তিগত বিপর্যয় তাঁ র জীবনের গতিপথ

পাল্টে দেয়।

তাঁ র ছোট ভাই, দয়াশঙ্কর, যিনি সম্পূর্ণ  সুস্থ ছিলেন,

গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। ডাক্তারি যত্ন, পরীক্ষা-নিরীক্ষা

এবং চিকিৎসা সত্ত্বেও, অবস্থাটি স্পষ্টভাবে বোঝা বা

কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়নি।

কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি মারা যান।

এই ক্ষতি �কবল �শাকই �রেখ যায়িন, বরং এমন একটি

প্রশ্ন �রেখ িগেয়িছল যা িকছ� েতই িমিলেয় যাি�ল না:

চিিকৎসাশাস্ত্র যিদ এতদূর উন্নত হেয় থােক, তেব �কন এটি

এখনও জীবেনর মূল মম� বুঝেত ব�থ�  হয়?

এই প্রশ্নটি ক্রোধে পরিণত হয়নি।

এটি একটি শান্ত, দৃঢ় অনুস�ােন পিরণত হেয়িছল।

তিিন িজ�াসা করেত শুরু করেলন:

শরীরেক দুব�ল কের �দওয়াই িক তােক সুস্থ করার সঠিক

উপায়?



জীবনেক �বাঝার এক নত�ন পথ



বহু বছরের পয�েবক্ষণ ও মনেনর পর এবং তঁার বড় ভাই ডঃ উমাশঙ্কর

িতওয়ারীর সােথ আেলাচনার ফেল, অধ�াপক ি�েবদী একটি িভন্ন

দৃষ্টিভি� গেড় ত�লেত শুরু কেরন।

তিিন মানবেদহেক �কবল �ভৗত পদােথ�র সমষ্টি িহেসেব নয়, বরং এক

গভীরতর বুি�ম�ার সােথ সংযুক্ত একটি গিতশীল ব�ব�া িহেসেব

�দখেতন।

তিিন “সেচতন রসায়ন” (Conscious Chemistry) ধারণাটি প্রবত� ন

কেরন—এমন একটি ধারণা �যখােন রাসায়িনক প্রি�য়াগুেলা

এেলােমেলা িবি�য়া নয়, বরং পিরচািলত ও িনয়ি�ত।

তাঁ র মেত, জীবন �মৗিলক একক িদেয় গঠিত, �যগুেলােক িতিন “শস�”

বা ‘অন্ন’ বেল উে�খ কেরেছন—শুধু খাদ� িহেসেব নয়, বরং শিক্ত

বহনকারী ও কায� স�াদনকারী অপিরহায� গাঠিনক উপাদান িহেসেব।

তাঁ র উপসংহারটি িছল সহজ, িকন্তু শিক্তশালী:

জীবন �কবল অি�ত্বশীল নয়—এটি একটি িনিদ� ষ্ট িদকিনেদ� শনা িনেয়

পিরচািলত হয়।



বিপাক: অভ�ন্তরীণ বিু�ম�া



তাঁ র কাজের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল একটি মৌলিক নীতি—

বিপাক।

তিনি বিপাককে শুধু একটি জৈবিক ক্রিয়া হিসেবে নয়,

বরং শরীরের অভ্যন্তরীণ বুদ্ধিমত্তা হিসেবে দেখতেন।

এটি নির্ধারণ করে শরীর কী গ্রহণ করবে, কী

রূপান্তরিত করবে এবং কী বর্জন করবে। এটি শক্তি

এবং ভারসাম্যহীনতা উভয়কেই নিয়ন্ত্রণ করে।

তিনি একবার এটি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছিলেন:

“আমরা রোগের বিরুদ্ধে লড়ছি, কিন্তু শরীরকে বুঝতে

পারছি না।”

এবং তারপর তিনি এই পদ্ধতির নতু ন সংজ্ঞা দেন:

“শরীরকে এতটাই সক্ষম করে তুলুন… যাতে তাকে আর

লড়াই করতে না হয়।”

এটিই পরবর্তীকােল পুষ্টি শি� িব�ােন (Nutrient

Energy Science) রূপান্তিরত হওয়ার িভি� হেয় ওেঠ

—এমন একটি ব�ব�া যা �রাগ �ংস করার উপর নয়,

বরং শরীেরর অভ�ন্তরীণ প্রি�য়াগুেলােক শি�শালী

করার উপর মেনােযাগ �দয়, যােত শরীর িনেজেক

পুনরুদ্ধার করেত পাের।



সময়ের সাথে সাথে, তাঁ র কাজ চিকিৎসাশাস্ত্রের গণ্ডি

ছাড়িয়ে যায়।

তিনি জীবনকে এক বৃহত্তর দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে শুরু

করেন, এই উপলব্ধি করে যে কেবল বস্তুর মধ্যে সীমাবদ্ধ

বিজ্ঞান অসম্পূর্ণ  থেকে যায়।

তিনি জীবনকে তিনটি আন্তঃসংযুক্ত স্তরে বর্ণনা করেছেন

—বস্তু, প্রক্রিয়া এবং চেতনা।

বস্তু কাঠামো গঠন করে।

প্রক্রিয়া গতিকে টিকিয়ে রাখে।

কিন্তু চেতনা দিকনির্দে শনা দেয়।

তিনি জোর দিয়ে বলেন যে চেতনা কেবল একটি দার্শ নিক

ধারণা নয়, বরং এটি একটি সক্রিয় শক্তি যা জীবনের

বিকাশকে প্রভাবিত করে।

এই উপলব্ধি থেকে, তাঁ র ‘সচেতন রসায়ন’ (Conscious

Chemistry) ধারণাটি আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে:

“যেখােন রসায়ন �চতনার িনেদ� শনায় চেল—�সটাই

সেচতন রসায়ন।”



চি�া �থেক প্রিত�ােন



এই স্বপ্নকে বিমূর্ত  থাকতে দেওয়া যেত না।

তাঁ র ছোট ভাইয়ের স্মরণে তিনি ডি.এস. রিসার্চ  সেন্টার

প্রতিষ্ঠা করেন।

শুরুটা িছল সাদামাটা—�কােনা উন্নত সর�াম বা িবশাল

পিরকাঠােমা িছল না। িছল শুধু একটি সুস্পষ্ট

িদকিনেদ� শনা, কেয়কজন িনেবিদতপ্রাণ ব�ি� এবং

একটি দৃঢ় িব�াস।

সীমিত সম্পদ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি শান্তভাবে

বলতেন:

“আগে িদকিনেদ� শনা, পের সম্পদ।”

কেন্দ্রটি শুধু িচিকৎসার জন� �তির করা হয়িন, বরং

স্বা��েক �বাঝার একটি িভন্ন উপায় অে�ষেণর �ক্ষত্র

িহেসেব �তির করা হেয়িছল—এমন একটি উপায় যা

শরীেরর দুব�লতার পিরবেত�  তার সক্ষমতার উপর

আেলাকপাত কের।



এক মন যা চিন্তার মতোই গভীরভাবে
লিখত



তাঁ র কীর্তি  শুধু বিজ্ঞানেই সীমাবদ্ধ ছিল না।

তা তাঁ র লেখার মাধ্যমেও সমানভাবে বেঁচে ছিল।

তিনি কেবল একজন গবেষকই ছিলেন না, বরং একজন

চিন্তাশীল লেখকও ছিলেন যিনি তত্ত্ব ও সূত্রের ঊর্ধ্বে

জীবনকে বুঝতেন।

তাঁ র রচনা—'কু ন্তি: আ মাদার ', 'অবনীশ ', এবং 'সুখি ধরতি

সোনধি বাস '—মানুষের সংগ্রাম, আবেগ এবং অন্তরের

যাত্রাকে প্রতিফলিত করে।

এগুলোর মেধ�, 'সে�াটি �ক িদেয় ' িবেশষভােব মম�স্পশ�।

এটি জীবেনর �সই নীরব মুহ� ত� গুেলােক ধারণ কের, �যখােন

অন্ধকােরর মােঝও একজন মানুষ তার অন্তেরর আেলা খুঁ েজ

�পেত �শেখ।

তাঁ র বিশ্বাস ছিল সহজ:

অতীতেক পিরবত� ন করা যায় না, িকন্তু তা ভিবষ�ৎেক পথ

�দখােত পাের।



এক চলমান িচ�া



২০১৫ সােলর ২৬�শ এিপ্রল, অধ�াপক ি�েবদী এই পৃিথবী

�ছেড় চেল যান।

কিন্তু িতিন �কােনা শূন�তা �রেখ যানিন—িতিন �রেখ �গেছন

এক জীবন্ত িচন্তাধারা।

আজও, তাঁ র ভাবনাগুলো ডি.এস. রিসার্চ  সেন্টারের মাধ্যমে

মানুষের কাছে পৌঁছে চলেছে—নীরবে, অথচ অর্থবহভাবে।

তাঁ র প্রকৃ ত উত্তরাধিকার কোনো প্রতিষ্ঠান নয়, বরং একটি

চিন্তাধারা:

গভীরভাবে প্রশ্ন করুন।

প্রকৃ তিকে বুঝু ন।

শরীরের ওপর আস্থা রাখুন।

তাঁ র জীবন বৈজ্ঞানিক স্বচ্ছতা, সাহিত্যিক গভীরতা এবং

নিঃস্বার্থ  সেবাকে একত্রিত করেছিল।

তিনি শুধু তাঁ র সময়ের মানুষই ছিলেন না—তিনি ছিলেন

সময়ের চেয়েও এগিয়ে। এক সত্যিকারের রেনেসাঁস মন—

যিিন চেল �গেছন, িকন্তু পৃিথবীেক �দওয়া তঁার ভাবনাগুেলা

িনেয় কাজ করা কখনও পুেরাপুির থামানিন।



“একজন মানুষ প্রকৃ তপক্ষে চলে যায় না…‌
যদি‌ সে এমন একটি চিন্তা রেখে যায় যা বেঁচে‌

‌থােক।” 


	মাটি থেকে  উঠে আসা ঋষি
	এটি কোনো সাধারণ বিজ্ঞানীর গল্প নয়। এটি একজন অনুসন্ধিৎসুর যাত্রা—এমন একজন, যিনি কোনো সীমাকে চূড়ান্ত বলে মেনে নিতে অস্বীকার করেছিলেন এবং তার পরিবর্তে সেটির ঊর্ধ্বে তাকাতে বেছে নিয়েছিলেন।
	অধ্যাপক শিব শঙ্কর ত্রিবেদী ছিলেন সেই বিরল মনন  অধিকারী, যাঁরা জ্ঞানকে বইয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন না। তাঁর কাছে জ্ঞানার্জন কেবল বইয়ের পাতা বা শ্রেণিকক্ষে সীমাবদ্ধ ছিল না—বরং তা ছিল প্রকৃতির গভীর ছন্দের মাঝেই আবিষ্কার করার মতো এক বিষয়। তাঁর জীবনের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল একটি অবিচল প্রশ্ন: জীবন ও মানবদেহকে বোঝার কি এমন কোনো উপায় আছে, যা একে দমন না করে, বরং ভেতর থেকে শক্তিশালী করে তোলে? গ্রামের সরল মাটি থেকে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞানচর্চার অঙ্গন পর্যন্ত তাঁর এই যাত্রা এক অটল বিশ্বাসকে প্রতিফলিত করে—যে জীবন এক অন্তর্নিহিত বিশ্বজনীন শৃঙ্খলা দ্বারা পরিচালিত, যা বোঝার অপেক্ষায় রয়েছে। এটি এমন এক মনের গল্প, যা প্রশ্ন করা কখনো থামায়নি, সংগ্রামের সময়েও নিজের নীতিতে অটল থেকেছে, এবং অবশেষে স্বাস্থ্যকে বোঝার এক নতুন পথের জন্ম দিয়েছে—যা অগণিত মানুষের জীবনকে স্পর্শ করেছে।
	যে মাটি থেকে শুরু
	অধ্যাপক ত্রিবেদী উত্তরপ্রদেশের বল্লিয়া জেলার দ্বিজানপুর নামক এক ছোট গ্রামে এক সাধারণ কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর শৈশবের শিক্ষা বই থেকে আসেনি, বরং এসেছিল মাঠ থেকে—যেখানে মাটি, গাছ আর ঋতুরাশি নীরবে জীবন সম্পর্কে তাঁর বোধকে গড়ে তুলেছিল।
	শৈশবে তিনি একবার তাঁর বাবাকে একটি সহজ প্রশ্ন করেছিলেন:
	“এই মাটিতে এমন কী আছে যা জীবন সৃষ্টি করে?”
	তাঁর বাবার উত্তরটিও ছিল ঠিক ততটাই সহজ, অথচ গভীর:
	“জীবন বাইরে থেকে আসে না—এর বিকাশ ঘটে ভেতর থেকে।”
	সেই ভাবনাটা তার মনে গেঁথে গেল।
	সময়ের সাথে সাথে, তিনি প্রকৃতিকে আরও নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে শুরু করলেন। তিনি দেখলেন কীভাবে শুকনো ডালপালা থেকে আবার পাতা গজায়, এবং কীভাবে প্রাণহীন মনে হওয়া বীজগুলো সঠিক পরিবেশে সজীব হয়ে ওঠে।
	এই নীরব পর্যবেক্ষণগুলো থেকে এক গভীরতর উপলব্ধি জেগে উঠতে শুরু করল:  প্রকৃতি নিরাময় চাপিয়ে দেয় না—বরং তা নিজেকেই পুনরুদ্ধার করে।
	এই উপলব্ধিই তার চিন্তার ভিত্তি হয়ে উঠল—যে প্রকৃত নিরাময় বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া হয় না, বরং তা ভেতর থেকেই জাগ্রত হয়।
	শ্রেণীকক্ষের বাইরে শিক্ষা
	তাঁর শিক্ষাজীবন অবশেষে তাঁকে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে আসে, যেখানে বিজ্ঞান তাঁর কৌতূহলকে শাণিত করেছিল এবং সাহিত্য তাঁর উপলব্ধিকে গভীর করেছিল।
	বিজ্ঞান অধ্যয়নের পাশাপাশি ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি তাঁর প্রবল ঝোঁক গড়ে ওঠে। মিল্টন, শেক্সপিয়র, কীট্স এবং হার্ডির মতো লেখকেরা তাঁর জ্ঞানযাত্রার সঙ্গী হয়ে ওঠেন।
	তাদের মাধ্যমে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপলব্ধি করলেন: জ্ঞান শুধু গবেষণাগারেই সীমাবদ্ধ নয়।
	এটি ভাষায়, সংস্কৃতিতে এবং মানব অভিজ্ঞতার সূক্ষ্ম স্তরেও বাস করে। বিজ্ঞান ও সাহিত্যের এই সংমিশ্রণ তাঁকে সমস্যার ঊর্ধ্বে দেখতে এবং পরিবর্তে জীবনের অন্তর্নিহিত প্রক্রিয়াগুলোর উপর মনোনিবেশ করার ক্ষমতা তৈরি করে দিয়েছিল।
	যে ঘটনাটি সবকিছু বদলে দিয়েছিল
	জ্ঞানের জন্য তাঁর অনুসন্ধান অবিচলিতভাবেই এগিয়ে চলছিল—১৯৬৫ সাল পর্যন্ত। একটি আকস্মিক ব্যক্তিগত বিপর্যয় তাঁর জীবনের গতিপথ পাল্টে দেয়। তাঁর ছোট ভাই, দয়াশঙ্কর, যিনি সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলেন, গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। ডাক্তারি যত্ন, পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং চিকিৎসা সত্ত্বেও, অবস্থাটি স্পষ্টভাবে বোঝা বা কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়নি। কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি মারা যান। এই ক্ষতি কেবল শোকই রেখে যায়নি, বরং এমন একটি প্রশ্ন রেখে গিয়েছিল যা কিছুতেই মিলিয়ে যাচ্ছিল না:
	চিকিৎসাশাস্ত্র যদি এতদূর উন্নত হয়ে থাকে, তবে কেন এটি এখনও জীবনের মূল মর্ম বুঝতে ব্যর্থ হয়?
	এই প্রশ্নটি ক্রোধে পরিণত হয়নি। এটি একটি শান্ত, দৃঢ় অনুসন্ধানে পরিণত হয়েছিল।
	তিনি জিজ্ঞাসা করতে শুরু করলেন:
	শরীরকে দুর্বল করে দেওয়াই কি তাকে সুস্থ করার সঠিক উপায়?
	জীবনকে বোঝার এক নতুন পথ
	বহু বছরের পর্যবেক্ষণ ও মননের পর এবং তাঁর বড় ভাই ডঃ উমাশঙ্কর তিওয়ারীর সাথে আলোচনার ফলে, অধ্যাপক ত্রিবেদী একটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে শুরু করেন।
	তিনি মানবদেহকে কেবল ভৌত পদার্থের সমষ্টি হিসেবে নয়, বরং এক গভীরতর বুদ্ধিমত্তার সাথে সংযুক্ত একটি গতিশীল ব্যবস্থা হিসেবে দেখতেন।
	তিনি “সচেতন রসায়ন” (Conscious Chemistry) ধারণাটি প্রবর্তন করেন—এমন একটি ধারণা যেখানে রাসায়নিক প্রক্রিয়াগুলো এলোমেলো বিক্রিয়া নয়, বরং পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত।
	তাঁর মতে, জীবন মৌলিক একক দিয়ে গঠিত, যেগুলোকে তিনি “শস্য” বা ‘অন্ন’ বলে উল্লেখ করেছেন—শুধু খাদ্য হিসেবে নয়, বরং শক্তি বহনকারী ও কার্য সম্পাদনকারী অপরিহার্য গাঠনিক উপাদান হিসেবে।
	তাঁর উপসংহারটি ছিল সহজ, কিন্তু শক্তিশালী:
	জীবন কেবল অস্তিত্বশীল নয়—এটি একটি নির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা নিয়ে পরিচালিত হয়।
	বিপাক: অভ্যন্তরীণ বুদ্ধিমত্তা
	তাঁর কাজের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল একটি মৌলিক নীতি—বিপাক। তিনি বিপাককে শুধু একটি জৈবিক ক্রিয়া হিসেবে নয়, বরং শরীরের অভ্যন্তরীণ বুদ্ধিমত্তা হিসেবে দেখতেন। এটি নির্ধারণ করে শরীর কী গ্রহণ করবে, কী রূপান্তরিত করবে এবং কী বর্জন করবে। এটি শক্তি এবং ভারসাম্যহীনতা উভয়কেই নিয়ন্ত্রণ করে। তিনি একবার এটি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছিলেন: “আমরা রোগের বিরুদ্ধে লড়ছি, কিন্তু শরীরকে বুঝতে পারছি না।” এবং তারপর তিনি এই পদ্ধতির নতুন সংজ্ঞা দেন: “শরীরকে এতটাই সক্ষম করে তুলুন… যাতে তাকে আর লড়াই করতে না হয়।” এটিই পরবর্তীকালে পুষ্টি শক্তি বিজ্ঞানে (Nutrient Energy Science) রূপান্তরিত হওয়ার ভিত্তি হয়ে ওঠে—এমন একটি ব্যবস্থা যা রোগ ধ্বংস করার উপর নয়, বরং শরীরের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়াগুলোকে শক্তিশালী করার উপর মনোযোগ দেয়, যাতে শরীর নিজেকে পুনরুদ্ধার করতে পারে।
	সময়ের সাথে সাথে, তাঁর কাজ চিকিৎসাশাস্ত্রের গণ্ডি ছাড়িয়ে যায়। তিনি জীবনকে এক বৃহত্তর দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে শুরু করেন, এই উপলব্ধি করে যে কেবল বস্তুর মধ্যে সীমাবদ্ধ বিজ্ঞান অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তিনি জীবনকে তিনটি আন্তঃসংযুক্ত স্তরে বর্ণনা করেছেন—বস্তু, প্রক্রিয়া এবং চেতনা। বস্তু কাঠামো গঠন করে। প্রক্রিয়া গতিকে টিকিয়ে রাখে। কিন্তু চেতনা দিকনির্দেশনা দেয়। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে চেতনা কেবল একটি দার্শনিক ধারণা নয়, বরং এটি একটি সক্রিয় শক্তি যা জীবনের বিকাশকে প্রভাবিত করে। এই উপলব্ধি থেকে, তাঁর ‘সচেতন রসায়ন’ (Conscious Chemistry) ধারণাটি আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে: “যেখানে রসায়ন চেতনার নির্দেশনায় চলে—সেটাই সচেতন রসায়ন।”
	চিন্তা থেকে প্রতিষ্ঠানে
	এই স্বপ্নকে বিমূর্ত থাকতে দেওয়া যেত না। তাঁর ছোট ভাইয়ের স্মরণে তিনি ডি.এস. রিসার্চ সেন্টার প্রতিষ্ঠা করেন। শুরুটা ছিল সাদামাটা—কোনো উন্নত সরঞ্জাম বা বিশাল পরিকাঠামো ছিল না। ছিল শুধু একটি সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা, কয়েকজন নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তি এবং একটি দৃঢ় বিশ্বাস।
	সীমিত সম্পদ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি শান্তভাবে বলতেন: “আগে দিকনির্দেশনা, পরে সম্পদ।”
	কেন্দ্রটি শুধু চিকিৎসার জন্য তৈরি করা হয়নি, বরং স্বাস্থ্যকে বোঝার একটি ভিন্ন উপায় অন্বেষণের ক্ষেত্র হিসেবে তৈরি করা হয়েছিল—এমন একটি উপায় যা শরীরের দুর্বলতার পরিবর্তে তার সক্ষমতার উপর আলোকপাত করে।
	এক মন যা চিন্তার মতোই গভীরভাবে লিখত
	তাঁর কীর্তি শুধু বিজ্ঞানেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তা তাঁর লেখার মাধ্যমেও সমানভাবে বেঁচে ছিল। তিনি কেবল একজন গবেষকই ছিলেন না, বরং একজন চিন্তাশীল লেখকও ছিলেন যিনি তত্ত্ব ও সূত্রের ঊর্ধ্বে জীবনকে বুঝতেন। তাঁর রচনা—'কুন্তি: আ মাদার', 'অবনীশ', এবং 'সুখি ধরতি সোনধি বাস'—মানুষের সংগ্রাম, আবেগ এবং অন্তরের যাত্রাকে প্রতিফলিত করে। এগুলোর মধ্যে, 'সঞ্জোটি কে দিয়ে' বিশেষভাবে মর্মস্পর্শী। এটি জীবনের সেই নীরব মুহূর্তগুলোকে ধারণ করে, যেখানে অন্ধকারের মাঝেও একজন মানুষ তার অন্তরের আলো খুঁজে পেতে শেখে।
	তাঁর বিশ্বাস ছিল সহজ: অতীতকে পরিবর্তন করা যায় না, কিন্তু তা ভবিষ্যৎকে পথ দেখাতে পারে।
	এক চলমান চিন্তা
	২০১৫ সালের ২৬শে এপ্রিল, অধ্যাপক ত্রিবেদী এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যান।
	কিন্তু তিনি কোনো শূন্যতা রেখে যাননি—তিনি রেখে গেছেন এক জীবন্ত চিন্তাধারা।
	আজও, তাঁর ভাবনাগুলো ডি.এস. রিসার্চ সেন্টারের মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছে চলেছে—নীরবে, অথচ অর্থবহভাবে। তাঁর প্রকৃত উত্তরাধিকার কোনো প্রতিষ্ঠান নয়, বরং একটি চিন্তাধারা: গভীরভাবে প্রশ্ন করুন। প্রকৃতিকে বুঝুন। শরীরের ওপর আস্থা রাখুন। তাঁর জীবন বৈজ্ঞানিক স্বচ্ছতা, সাহিত্যিক গভীরতা এবং নিঃস্বার্থ সেবাকে একত্রিত করেছিল। তিনি শুধু তাঁর সময়ের মানুষই ছিলেন না—তিনি ছিলেন সময়ের চেয়েও এগিয়ে। এক সত্যিকারের রেনেসাঁস মন— যিনি চলে গেছেন, কিন্তু পৃথিবীকে দেওয়া তাঁর ভাবনাগুলো নিয়ে কাজ করা কখনও পুরোপুরি থামাননি।
	“একজন মানুষ প্রকৃতপক্ষে চলে যায় না… যদি সে এমন একটি চিন্তা রেখে যায় যা বেঁচে থাকে।”

